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				এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন। 
(os 仓为
বাড়িতে রেখেই তার চিকিৎসার ব্যবস্থা হয়েছে। স্পেশালিস্টের নির্দেশ মতো চিকিৎসা করছে। কেদার ।
সে ভাবে, ফাটা মাথায় ব্যান্ডেজ বাঁধার জন্য তার কাছে না এলে সে টেরও পেত না মাঝে মাঝে ছেলেটার ঘুষয়ুষে জুর হয়, তার ভেতরটা এ দেশের এই অতি সুলভ মারাত্মক রোগে খয়ে যেতে শুরু করেছে। আরও কতকাল হয়তো বিনা বাধায় ভেতরে ভেতরে বেড়ে চলত বোগটা-তার কাছে এসে তর্ক করতে কালতে মাঝে মাঝে সে কাশিত কিন্তু ডাক্তার হলেও যেহেতু ছেলেটা রোগী হিসাবে আসেনি। সেই হেতু ওর কাশিটার বিশেষত্ব খেয়ালও হতনা। তার।
একজন ডাক্তারের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ কথাবার্তা হওয়া সত্ত্বেও গোপন বোগটা তার নির্বিবাদে গোপন আক্ৰমণটা চালিয়ে যেত ।
কেদার গীতাকে বলে, এ যেন ঠিক মায়ের ব্যাপারটা আরেকবার ঘটল। চোখের সামনে রোগের বোঝা বয়ে বেড়াচ্ছে মানুষ, একটু খেয়াল করলেই সন্দেহ হয়। পরীক্ষা করে। ধরা যায়, অথচ খেয়ালটা আমার হয় না কিছুতেই !
গীতা বলে, কী যে বল তুমি । এত কেউ খেয়াল করতে পারে ? ডাক্তার বলেই কী তুমি মানুষ নও গ্য চব্বিশ ঘণ্টা তোমাকে তাহলে ওত পেতে থাকতে হয়, কার শবীরে কী লুকানো রোগ আছে। কেউ কাছে এলে তোমায় শুধু খুঁজতে হবে তার কোনো রোগের লক্ষণ প্রকাশ পাচ্ছে কিনা।
কেদার বলে, তা নয়। তুমি ভুল বুঝলে। রোগের লক্ষণ প্রকাশ পাচ্ছে, আমার চোখে ধরা পড়ছে না।
তৃতীয়টি রোগিণী।। তাদেরই বাড়ির ঠিলা ঝি পদ্ম।
শুভময়ীর মরণের পর ঠিক ঝি দরকার হয়েছে। বিমলা আর আমলা সামলে উঠতে পারে না। অমলার দু-একখানির বেশি বাসন মাজা, মশলা বাটা বা দু-দশ মিনিটের বেশি উনানের আঁচে থেকে রান্না করা নিষেধ।
হাত-পায়ের আঙুল মোটা হয়ে গেলে, গায়ের রং ময়লা হলে তাকে পার করা নিয়ে মুশকিল। হবে।
শুভময়ী বেঁচে থাকতে তাকে দেখতে এসেছিল একটি ছেলের পক্ষের মেয়েরা। হাতেব পায়েব আঙুল পর্যন্ত খুঁটিয়ে দেখে গেছে।
অমলা কেদারের জীবনে একটা বড়ো আপশোশ।
তার ডাক্তারি পড়ার জন্য অমলার পড়া বন্ধ হয়েছিল। চুপ করে মেনে নেওয়া ছাড়া তার উপায় থাকেনি।
এখন আবার সমস্যা দাঁড়িয়েছে যে সে বিয়ে করে টাকা না আনলে ওকে পার করা সম্ভব হচ্ছে
তাড়াতাড়ি পাসার করে টাকা আনলেও অবশ্য চলে। কিন্তু সে ভরসা কেউ রাখে না।
বিমলার পিছুপিছু পদ্ম এসে ঘরের দ, জায় দাঁড়ায়।
বিমলা বলে, ঝি বলছিল ওকে একটু ওষুধ দিতে।
কী হয়েছে ?
মুখে ঘা হয়েছে, খেতে পারে না। গলা বসে গেছে, কানে ব্যথা
পদ্মর দেহটা শূকনো, বয়স খুব বেশি নয়। তিন বছরের একটি ছেলে আছে। স্বামীর নাম বংশীধর ।
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